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প্রতোক পরিকল্পনারই একটা নিজস্ব যুক্তি আছে। একটা জাতি হিসেবে আমাদের 
সামগ্রিক অভিজ্ঞতা থেকে এর উদ্ভব হয়েছে | 

পঁচিশ বছরে আমরা অনেক কিছু অর্জন করেছি, অনেক কিছু শিখেছি, সত্যিই এই 
শেখার জন্য আমাদের অনেক মূলা দিতে হয়েছে । আত্মনিরভরতা, ধৈর্য ও সাহসের ভোরে 
আমরা অনেক সঙ্কট থেকে উদ্ধার পেয়েছি । আমরা বুঝেছি আমাদের শক্তি কতটা আর 
FITS বা কোথায় । আর আমাদের স্বাধীনতার মূল্য কি পরিমাণ তাও প্রচণ্ডরকম 
বুঝতে শিখেছি | 

আমরা পঞ্চম পাচসালা পরিকল্পনার পূর্ববর্তী চারটি পরিকল্পনার দিকে পিছু ফিরে 
তাকিয়ে যখন নিজেদের প্রশ্ন করি, “আক্তও আমরা সঙ্কট অবস্থা কাটিয়ে উন্নতির উচ্চশিখরে 
উঠতে পারিনি কেন? আমাদের ভূলক্রটি কোথায় হয়েছিল?” এসব প্রশ্নের কি উত্তর দিই 
আমরা ? এর নানারকম কৈফিয়ৎ দিই আমরা ৷ তারমধ্যে বর্ষার অভাব থেকে সুরু করে 
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব ও প্রতিবেশী ব্রাজ্ঞাগুলি কর্তৃক আক্রমণ ইত্যাদি সবই 
আছে ৷ কিন্তু এসব হল প্রশ্নের আংশিক উত্তর ৷ উত্তরের বাকী অংশটা সম্পর্কে আমরা"বেশ্রী 
চিন্তা করি না কারণ তা আমাদের জীবন, ইতিহান ও এতিহোর সঙ্গে একেবারে মিশে 
আছে | এই বোঝা জাতি দীর্ঘকাল ধরে নিজের কাধে বইছে ١ এর নাম দারিড্য | 


দারিদ্যরপী এই জাতীয় বোঝাকে কেন্দ্র করেই পঞ্চম পাঁচসালা 
পরিকল্পনার যৌক্তিকতা গড়ে উঠেছে | 





আমাদের সংবিধান রয়েছে আর আছে দ্বি-পরিষদ আইন সভা, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটা- 
ধিকার, নির্বাচিত শাসন বিভাগ, স্বাধীন বিচার বিভাগ, ধর্মীয় স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা- 
ব্যবস্থা, হেবিয়াস করপাস, আইনের চোখে সমতা, চাটা করপোরেশনসমুহ এবং রাষ্ট্রীয়কৃত 
ইস্পাত । কিন্তু Fag গণতন্ত্র এ সবের চেয়েও ঢের বড় জিনিস । তা হল এ দেশের 
বিপুল সংখাক সাধারণ মানুষ ፤ সেই সাধারণ মানুষের ৪০ শতাংশ 511921 সীমারেখার নিয়ে 
বাস করে অর্থাৎ তাদের নিত্য প্ৰয়োজনীয় ভোগা দ্রবোর বাবহার ন্যুনতম সুরে TA! 
কোথাও একটা খুব বড় রকমের গলদ আছে এরকম সিদ্ধান্ত করাট। আমাদের পক্ষে খুব যুক্তি- 
সঙ্গত হবে । এ দেশের শতকরা ৪০ জন লোকেরই যদি যথেষ্ট পরিমাণ আহার না জোটে, 
তাদের যথাযথ বাসস্থান না থাকে, পরনের কাপড়চোপড়ের অভাব থাকে, তাদের শিক্ষা, 
কর্মসংস্থান না হয় অর্থাৎ এক কথায় মানুষ হয়ে জন্মানোর মধাদা থেকেই যদি তারা বঞ্চিত হয় 
তাহলে বলতে বাধা নেই, আমরা যে দেশে বাস করি তা মাত্র আংশিক স্বাধীন | 


এদেশের অতি দরিদ্র এবং অধিকারচ্যুত মানুষদের মনুষ্যত্বের মর্যাদা ও 
গর্ব ফিরিয়ে দেবার মহান কাজেই পঞ্চম পরিকল্পনাকে দ্বযৰ্থহীনভাবে 
উৎসর্গ কর! হয়েছে | 


প্রশ্ন হতে পারে: "আগের পরকল্পনাগুলিতে কি এই চেষ্টা করা হয়েছিল ? 
পূৰ্বতন পরিকল্পনাকারীর! কি আমাদের দারিদ্র্যের কথা জানতেন না? তারা নিশ্চয়ই 
জানতেন, এ বিষয়ে তারা অবহিত ছিলেন ঠিকই | তারা এ কাজে কিছুটা সফলও হয়েছিলেন | 
তবে এ ব্যাপারে তাদের প্রচেষ্টার ধরনটা ছিল অন্য রকম- দারিজ্রযকে তারা আক্ৰমণ 
করেছিলেন একটু ঘুরিয়ে, সোক্তাস্মৃক্তি নয় | 


প্রথম পরিকল্পনায় দেশের এক চৌকস ও সুষম উন্নয়নের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপনের উপর 
জোর দেওয়া হয়েছিল । উদ্দেশ্য ছিল, বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের প্রতিশ্রতির সুযোগ নিয়ে 
ভারতীয় অর্থনীতিকে এক সুদৃঢ় শিল্পপ্রধান ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কর| ৷ এর ফলে দেশের 
জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নত করায় সাহায্য হবে। তাছাড়। জাতীয় আয়ের দ্রুত 
উন্নয়নের ফলে এক পরিপূর্ণ কর্মসংস্থান সম্ভব হবে এবং জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে, এমন কি 
'দরিদ্রে মাগুষের ভ্রীবনষাত্রার মানও সন্তোষজনক হবে বলে আশা কর! গিয়েছিল | 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল এক “সমাজতান্ত্রিক ধাচের সমাজত” গঠন করা | 
একাজ সম্ভব জাতীয় সম্পদ বুদ্ধি করে এবং ধনী ও দরিভ্রের মধ্যে বাবধান কমিয়ে এনে | এই 
পরিকল্পনায় শিল্পায়নের উপর, বিশেষ করে করে যন্ত্রপাতি নির্মাণ, লৌহ, ፳መበ ও ভারা 
রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনের উপর বেশী ডোর দেওয়া হয়েছিল। 
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১, 


তৃতীয় পরিকল্পনাকালে আমাদের দু'টি যুদ্ধে নামতে হয়েছিল । এই সময় দ্ৰুত 
শিল্পায়নের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার সঙ্গে সঙ্গে কৃমি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি সম্প্রসারণের কৰ্মসূূটীও 
গ্রহণ কর! হয়েছিল ৷ দেশের মাথ! পিছু বাৎসরিক আয় ৩৩০ টাকা থেকে ৩৮৫ টাকায় 
উন্নীত করার চেষ্টাও হয়েছিল | 


তিনটি পরিকল্পনাতেই আমরা অনেক কিছু অর্জন করেছিলাম | ভারতে বহু 
বিচিত্র শিল্পের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল । সেচ, বিদ্যাৎশক্তি ও পরিবহন ব্যবস্থার বাপক উন্নতি 
হয়েছিল ৷ কলকারখানার সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়েছিল। স্থুলে ছাত্রছাত্রী ভতির সংখ্যা 
বেড়েছিল আড়াই গুণ ৷ লোকের ভ্রীবনের আয়ু বেড়েছিল জাশ্চর্যরকম, শিশু মৃত্যুর হারও 
কমেছিল ৷ প্রথম পরিকল্পনায় FTE আয় বিঠ্যৎ বেগে বেড়েছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 


বেড়েছিল অপেক্ষাকৃত ধীরে আর তৃতীয় পরিকল্পনাকালে তা স্থিতিশীল হয়েছিল । তারপর 
পরবর্তী ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে তিনটি বাষিক পরিকল্পনার এই ধার! বজায় ছিল | 


কিন্তু চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে 515 দেখা যাচ্ছে ১২ কোটিরও উপর দরিদ্র 
জনসাধারণ দেশের নানাদিকে যেসব উন্নতি হয়েছে তার স্পর্শ থেকে প্রায় বঞ্চিত রয়েছে ৷ 
কেন এমন হল? তিনটি পরিকল্পনায় লব্ধ আমাদের সব এঁশ্বর্ধ গেল কোথায়? এর উত্তর 
কঠিন নয়। আমরা যেমন অধিক সম্পদ YP করেছি তেমনি জ্রনসংখ্যাও বাড়িয়েছি। 
জাতীয় পরিবার পরিকল্পনার কর্মস্চী গ্রহণ করা সত্বেও দেশের জনসংখ্যা নিয়মিত বৃদ্ধি 
পেয়েছে | কৃষি উৎপাদন এই জনসংখা! বৃদ্ধির সঙ্গে সমান তাল রেখে বৃদ্ধি পায়নি | 
অনিয়ন্ত্ৰিত গতিতে এইভাবে জ্রনসংখ্যা বুদ্ধি পাবার ফলে আমাদের অর্থনীতিক উন্নয়নের 
সবরকম প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়েছে আর ফলে পরিকল্্নাগুলি অভীপ্লিত সাফল্য লাভ করেনি 
এর ফলে দারিদ্র্য দূর কর৷ সম্ভব হয়নি আর কর্মসংস্থানের সমস্যাও অধিকতর জটিল হয়ে 
দাড়িয়েছে! 


চার বাস্তব 


বিগত চারটি পরিকল্পনায় আমাদের সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে আমরা, 
ভারতের পরিস্থিতি সম্পর্কে চার বাস্তবের সম্মুখীন হয়েছি । এ সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট 
অবহিত হওয়৷ দরকার নইলে আগামী পরিকল্পনাগুলিতে আমাদের সাংঘাতিক বিপদের 
সম্ভাবন| আছে ৷ এগুলি হল : এক, বৃষ্টি-নির্ভর কৃষি পদ্ধতি; দুই, জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি; 
তিন, বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা আর তার আনুষঙ্গিক_ বৈদেশিক খণ ; চার, 
চুড়ান্ত থেকে প্রায়-দারিড্র্য অবস্থা__যার মধ্যে দেশের প্রায় অর্ধেক লোক বাস করে | 


পঞ্চম পরিকল্পনাকারীরা এই চারাট বাস্তব সম্পর্কেই সম্পূর্ণ অবহিত হয়ে 
এ থেকে উদ্ভুত সমস্তাগুলির প্রতিবিধান করার জন্য এক পূৰ্ণাঙ্গ সমাধান 
‘সব FIT কোনটিই বিচ্ডিন্ন ভব সমাধান সম্ভব নয় ፈጭ এক এক 


কৰে ‘বিচাৰ কৰে লেখা যাক 





দেশের ৭০ শতাংশ লোকের BHA কুৰি ও আনুষঙ্গিক কাজের উপর 
REAM, এর ፳፪ মোট জাতিয় আয়ের 88 শত" কুদিকেত্র খাদ্য ভাড়া কাপড়ের 


কল, পট ও চিনি শিল্লের কাচানালের যোগান দেয় তা ছাড়া আমাদের দেশের রপ্তানা 
Tf পণ্যের একটা AHD অংশও কুদিক্ষেত্র থেকে আসে, ১৯৭০ সালের পরিনগ্খান 
IATA, ১৪ কোটি 2527 জমিতে খাতা ও অথকরী ফসলের চাষ হয় এর TET মাত্ৰ ১১ 
শা শে দানত ‹ጣ5 লাবস্তা আছে এই সেচ হয় খালের জলের সাহাযো . বাকী জমি 


সবই বুট্টি-নিভর ' দেশের লোক কতটা ভাল খাবে বা 


ቁ 
ا‎ 


AEA জীবন পারণ করবে 


ল কিন! তার উপর এক বছনু 


ሟሟ 
ላቫ 


=. መመ. سودت‎ শু ሥሥ ৰক 
তা প্রায় নবটাই নিভল কুরে ঠিক AAT ঠিক faa 5 


ديم 


ন; হুল কিবা কনল না দললে কুষি অর্থনীতি পান‏ لوو 
হালের FAST যা ঘটেছে, % 252 বা তিন বছর ভাল ።‏ 


TIFT প্রার’ তন ইয়। «ত ভাল 


.أ 


না হ'লে 514 তার কাল ফসল 


, 5 ሦ ፦ ጭ - عد‎ ৰ 
না কুলে জাতায় অর্থনতি একেবারে আমাদের 7 
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2 21223 চলৈ য় 
77 উপর «2 নিৰ্ভৰুশালতর জন্য অ'মাদের উন্নয়নের কদস্থচাতে কোন বিৰয়কে 
অগ্রাধিকার দেব না দেব হার বাল নার বিল্যান আর পনবিল্যাস করতে হয় জাতীয় 
1 


“ত রেখে হখন আমাদের বাধ্য হয়ে সেই উপলঙ্গো নিদিষ্ট 
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চাকরির বাজার, ا‎ ADIT, যানৰ 


aaj RA! বুদ্ধিৰ হার যত বাড়বে 
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পরিমাণ 
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বদেশিক খণের 2و‎ বাবদ ১৮৯ 
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#6 টাকা এবং 


1 


৬১ 


ፈፎ” 


কোটি টাক। দিয়েছে! হি বিপুল টাকার অঙ্গ থেকে একথা বুঝতে বাকি থাকে না যে 
ভবিষ্যতে আরও অনেকদিন আমাদের কঠোর মিতবাযিতা ছাড়া কোনো উপায় নেই | 


দারিদ্র্য 


AIFF ভারতীয় লেখক ভারতবষ 
সম্পর্কে তার লেখা একটি বইয়ের FUE 
লিখেছেন, “ভারত এশ্রধশালী দেশ কিন্তু 
এ দেশের লোকেরা গরীব 1" আবার এর 
উল্টোটা সত্যি । ভারত গরীব দেশ 
আর এখানের লোকেরা এঁশর্যশালী | 
দারিডা দূর করার বাপারে কিছু করার 
আগে আমাদের দারিডো্যের স্বরূপটা ভাল 
করে চিনতে হবে, তার নাড়ী নক্ষত্ৰ জানতে হবে, বুঝতে হবে, দারিড্য কি করে নানাভাবে 
মানব গেগীর ক্ষতি করতে পারে, তার দেহ মন ও আত্মাকে বিনষ্ট করে | 





বস্তুত দারিদ্রা কথাটা আপেক্ষিক । ৫৫ কোটি লোকের বাস এদেশে- খুব সচ্ছল 
ধনী অবস্থা থেকে স্বর করে একেবারে অন্নবস্ত্ৰহীন দুর্গত সবাই আছেন এর মধ্যে বিভিন্ন 
অর্থনৈতিক স্তরে । এমন কি খুব গরীব লোকেদের মধ্যেও গরীবানার ইতর বিশেষ আছে | 
গরীবানার বা দারিদ্রের এই তারতম্য আমাদের দেশে বহুকাল ধরেই আছে । আমরা দেশের, 
যেখানেই যাই সেখানেই এই জিনিসটি আমাদের চক্ষুশূল হয়ে ওঠে। প্রাচীন ভারতীয় 
সাহিত্যেও এই দারিজ্যকে ভারতীয় জীবনধারার একট! অঙ্গ হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে--এ 
যেন ভারতবাসীর একটা আত্মিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাড়িয়েছে । 


কিন্তু সব জিনিসের মত দারিজ্র্যেরও একটা স্তর বা সীমা আছে যার নীচে নামলে তা হয়ে 
‘ওঠে অসম্মানভরনক এবং মনুষ্যত্বের মর্যাদা হানিকর ৷ তাকে কোন সভ্য জ্ঞাতিই বরদাস্ত 
করতে পারেনা | চতুর্থ পরিকল্পনায় ১৯৬০-৬১ সালের মুল্যের ভিত্তিতে প্রতি মাসে 
মাথাপিছু কুড়ি টাকা হিসেবে এই স্তর বা সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল । ১৯৭২ সালের 
অক্টোবর নাসের মুল্যের ভিত্তিতে এই স্তর চল্লিশ টাকা ধার্য কর! হয়েছে | 


পঞ্চম পরিকল্পনা গরীব মানুষের জন্য এই ন্যুনতম স্তর রক্ষা করতে দৃঢ় সংকল্প 
ও বদ্ধ পরিকর 


8ሻ û 63 AAFP সরকারী ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে ব্যয় বরাদ্দ 


খনি ও শি'ল্লাংপাদন 
কোটি 3 i 
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প্রশ্ন হতে পারে : “সম্পদ পুনবণ্টনের দ্বারা কি গরীবী হটানো যায় না?” এর 
উত্তর হল--এরকম কোনো বাবস্থা গ্রহণের পক্ষে কতকগুলি FY অস্ৰবিধা আছে ৷ দেশের 
সব সম্পদ বলতে কেবল টাকা পয়সাকেই বোঝায় না। সম্পদের মধো আছে ঘরবাড়ী, 
জমিক্তমা, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, জাহাজ, ট্রেন, উড়োজাহাজ এ সব কিছু । তারপর মাটির 
মধ্যে ሻ8 আছে কৃষি সম্পদ, ভূগর্ভে আছে কয়লা, লোহা, খনিজ তেল আর সোনা ৷ আর 
আছে জলসম্পদ। সবোপরি এই সম্পদ রয়েছে মানুষের দেহের পেশীতে আর তার মনে। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে বাজারে চালু 858 টাকা আর এক ধরনের ভুসম্পন্তি ছাড়া অর্থাৎ 
আংশিক উপায়ে ছাড়া জাতীয় সম্পদ পুনর্বণ্টন করা সম্ভব নয় ١ 

স্বৃতরাং সমাজের গরীব এবং অভাবী লোকেদের মনুষ্যত্বর ম্যাদ! ফিরিয়ে সমাজে 
তাদের যোগাস্থান করে দিতে হলে তাদের কান্ত দিতে হাবে। কাজ হল সম্পদ | কাজই 
শক্তি । একমাত্র কাজের দ্বারাই আমাদের পণোর উৎপাদন বাড়াতে পারি- এই উৎপাদন 
বৃদ্ধি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কত গুরুত্বপূর্ণ তা বলে বোঝাবার দরকার নেই । কাজের 
মাধ্যমেই জাতীয় উন্নয়নের সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হওয়া AFT! জাতীয় উন্নয়ন ছাড়া 
দারিড্রোর প্রতি প্রকৃত কোন আঘাত হানা সম্ভব নয় | 


পঞ্চম পরিকল্পনার মূল কথাটা হল উন্নয়ন । নিশ্চল অবস্থাকে স্থিতিশীলতা বলে 
আর আমরা নিজেদের ফাকি দিতে পারব না। জ্ঞাতিকে এগিয়ে যেতে হবে জাতিকে 
উন্নত হতে হবে | 


পঞ্চম পরিকল্পনা জাতিকে সচল ও উন্নত করতে চায়। 


রূপায়ণের বাস্তব উপায় 


আমাদের দুটি প্রধান লক্ষ্য-_ন্যুনতম পহনযোগ্য সীমারেখার নিয়ে দারিদ্র্য 


* দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অৰ্জন ৷ এই লক্ষ্যে পৌছতে হলে নিম্নলিখিত 


উপায়গুলি অবলম্বন করতে হবে : 
কর্মসংস্থানের সুযোগ 902 . 
ন্যুনতম প্রয়োজনের ভিত্তিতে জাতীয় কর্মস্চী প্রণয়ন 
রপ্তানী উন্নরন ও আমদানীর প্রতিকল্প উদ্ভাবন 
মূল্য-মজুরী-আয় নীতি নির্ধারণ 


পরিকল্পনা কৌশলের উপরোক্ত অপরিহার্য উপায়গুলি এক দুটস্ঃবদ্ধ যুক্তির দ্বারা 
আবদ্ধ ৷ একটি কার্যকর বা সিদ্ধ হলে নব গুলি হতে বাধ্য, 


কর্মসংস্থান 





কান্ত করার অধিকার মৌলিক অধিকারের মধ্যে একটি । দারিড্যের প্র 
আঘাত হানার একটি মোক্ষম অস্ত্র হল কর্মসংস্থান । ভারতবর্ষের কুষিক্ষেত্রে বেকার সমস্যার 
রূপ অত্যন্ত প্রকট ١ এখানে পুর! বেকার, অর্ধ বেকার সবই আছে | আবার কুষিক্ষোত্রেই এক 
বিপুল নংখাক শ্রমিকের (জনসংখ্যার ሄጅ তৃতীয়াংশ) কন নিয়োগ হয় । তাছাড়া কুনিজ্ঞাত 
উতপাদন-পু্ অর্থনীতির অন্যান্য কতকগুলি ক্ষেত্রেও কুষি বহুল মাত্রায় কমসংস্থানের সুযোগ 
করে তাদের বাচিয়ে রাখে! কৃষি শি ক্ষেত্র উন্নয়নশীল । সুতরাং কৃষি ও সংশ্লিষ্ট 
কর্মসংক্রান্ত কয়েকটি ক্ষেত্র যেমন, গব্যশালা, মাছের চাষ, পশুপালন প্রভৃতিতে অতিরিক্ত 
কর্মনংস্থানের সুযোগ Rf হবে । কৃষি বহিড়'ত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত বলে 
গ্রাম এলাকায় ক্রমবর্ধমান অধিকাংশ শ্রমিকদের কৃষিক্ষেত্রে কমনংস্থানের সুযোগ করে দিত 
হবে | এর ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রেই হোক বা সমান উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রেই হোক 
কর্মে স্বনিযুক্তিরও নানা সম্ভাবনা দেখা দেবে | 


অবশ্য সমস্যার সমাধানটা শুনতে যতটা ATE মনে হয় EFE তা নয়। আগের 
পরিকন্রনাগুলিতে কুষির উপর থেকে জনসংখ্যার চাপ কমাবার চেষ্টা করা হয়েছে | 
বর্তমানের এই শিল্পায়নের গতি বজায় রেখে কৃষিক্ষেত্র থেকে জনসংখার এই বিরাট চাপ 
কমিয়ে আনার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত ৷ এর ফলে গ্রাম শ্রমেকের সমস্যা৷ আরো তীব্র ও 
প্রবল হয়ে ওঠার আশঙ্কা আছে | 


ভূমি সংস্কার 


পল্লী অঞ্চলেই গ্রাম-শ্রগিকের AE সংস্থানের প্রচণ্ড প্রয়োজনের তাগিদেই ভুমি 
স্কার ও পুনর্বণ্টনের যুক্তি দেখ! দিয়েছে | 


১১ 
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খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ 
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অনেকের কাছে প্রয়োহ্গনের তুলনায় ঢের বেশী জমে রয়েছে । আবার অনেকেই 
কৃষি-বহিভূত জী।বকায় লিপ্ত রয়েছেন অথচ তারাও জমির মালিক । আবার তুলাদণ্ডের আর 
একটা দিকে আমরা ঠিক এর উল্টোটা দেখি । কোটি কোটি ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক আছেন 
যাঁরা অন্য কোনো কান্ত করতে শেখেননি, পুরুষাহুক্রমে ভারা শুধু অন্য লোকের ভ মিছে চাষ 
করে ফসল ফলিয়েই এসেছেন ৷ ভুমি পণ্যের মত নয়, তা বাড়েনা। কাভেই জীবিকার 
জন্যে যারা জমির উপর নির্ভরশীল, কমি তাদের মধ্যেই বণন করে FEF] উচিত । এ বছর 


(১৯৭৩) ডিসেম্বরের মধ্যে জমি পুনর্বণ্টন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আইন পাস করে তা বিধিবদ্ধ 
করার কথা | 


সৰ্বোচ্চ কি পরিমাণ জমি রাখা যাবে তার সীমা নিধারিত হলে যে জমি উদ্ধত হবে 
তা বণ্টন করার সময় ভূমিহীন কৃষকদের দাবীকেই অগ্রাধিকার দেওয়| হবে ॥ কিন্তু তাদের 
জমি দেওয়াই যথেষ্ট নয় | সেই জমি থেকে তারা যাতে জীবিকা নির্বাহের স্বযোগ সুবিধাগুলি 
পায় তারও ব্যবস্থা করে দিতে হবে । SEY তাদের কৃষি ጫላ ও অন্যান্থ সাহায্য দিতে হবে | 


নতুন ধরনের বেশী ফলনের শস্যের চাষ ও নতুন কৃষি কারিগরী জ্ঞানের সাহায্যে আমাদের 
দেশে স্বল্প পরিসর ভুমি থেকেও যে উচ্চ ফলন সম্ভব তা প্রমাণিত হয়েছে | 


এই উচ্চ ফলন কর্মস্চী বা চলতি কথায় যাকে “সবুজ বিপ্লব” বল! ፳፪ তা এখন 
প্রায় ১৮০ লক্ষ হেক্টরেরও বেশী জমিতে ছড়িয়ে পড়েছে | উচ্চ ফলনের শস্কগুলির মধ্যে আছে 
চাল, গম, ভুট্রা, বাজরা, জোয়ার ইত্যাদি । অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান মারফৎ খাছশন্যের 
অধিক ফলন, উচ্চমানের খাগ্ভশস্ উৎপাদন এবং খাদ্ধশস্ত ভাণ্ডারে মজুত করা, এক স্থান থেকে 
অন্যস্থানে বহন ও বাজারে বিভ্রীর ব্যবস্থা কর! প্রভৃতি বিষয়ে চাষাদের নানাভাবে সাহায্য 
কর! হচ্ছে | সেই সঙ্গে উপযুক্ত কৃষিশিক্ষা দানেরও ব্যবস্থা করা ፪፪ | 


প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় পরিকল্পনায় ভূমিস্বত্ব সম্পকাঁত আইনের সাহায্যে কৃষি 
কাঠামোর পরিবর্তন করা হয়েছে | চতুৰ্থ পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে কারিগরী জ্ঞানের উন্নতি এবং 
সামাজিক প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভূমি নীতির ARIA কর! হয়েছে। 


ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের পুনবাসনের কাজে সাহায্য করার জন্য পঞ্চম পরিবঃইনাঘ্ 
নিয়লিখিত বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে-- কৃষি খণ্দানের ব্যাপক সুবিধা, FT 
গবেষণার উপর জোর দেওয়া, কীটনাশক ওঁষধ প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গব্যশালা, 
মাছচাষ ও পশুসম্পত্তির উন্নতি সাধন | 


কর্ম ও কর্মোন্নয়নের সুযোগ স্থবিধা এবং পঞ্চম পরিকল্পনায় পল্লী বাসভবনসমূহের 
৪০ শতাংশ বৈছ্যতিকরণের লক্ষ্যের মতই গ্রামীণ কৃষি-শ্রমিকের বাসস্থানের EY ভূমির 


১৩ 





ব্যবস্থ৷ করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যক ৷ এটিকে ভূমি সংস্কার আন্দোলনেরই সামিল 
বলে গণা করতে হবে ৷ FRY মাইনের সাহাযো যে জমি উদ্ধত হবে তা খোলা বাঙ্জারে 
বিক্রি করাত দেওয়া হব ন: ৷ এই ধরনের জেমি হয় সরাসরি উমিহীন ব্যক্তিদের মধ্যে বণ্টন 
করা হবে নতুবা আর কোন উপযুক্ত স্থানের জমির সঙ্গে বিনিময় করে সেখানে ভূমিহীনদের 
যোগা বাসস্থান নির্মাণের বাবস্থা করতে হবে । পঞ্চম পরিকল্পনায় গ্রামীণ কৃষি- শ্রমিকদের 
বাসস্থান নিমাণের কমলূচীর খাতে ১০০ কোটি টাকা ধা করা হয়েছে ' কোনো কোনো। 
রাক্তো কুদকেরা ইতিমধ্যেই আবাদী জমিতে গৃহনিমাণ করেছেন । এক্ষেত্রে যথাযথ আইন 
বিধিবদ্ধ করে সংশ্লিষ্ট রমিসমূহে গ্রামীণ শদিকদের অধিকার সংরক্ষণের বাবস্থা করতে হবে | 
যেখানে এরকম আইনগত সংরক্ষণের বাবস্থা ইতিপূবেই রয়েছে সেখানে তা কার্যকর 
করতে হনে | 

পঞ্চম পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নমূলক উপরোক্ত নীতিগুলিকে চণ্ড 

উদ্যমে অনুসরণ করে ‘চাষ যার জমি তার’ এই চরম লক্ষ্যের দিকে 

এগিয়ে যাওয়া হবে। 


গ্রামের কুনকদের দারিদ্য লাঘব করা যে বাস্তবিক ABT তা আমাদের ግየ፳ች፪ጫ?- 
কালের অভিজ্ঞতায় এই প্রথম মনে হচ্ছে | 


তবে সব বেকার লোক, এমন কি পল্লী অঞ্চলের সব বেকার ব্যক্তিও কৃষি কাজে 
নিযুক্ত হতে নাও চাইতে পারেন । তাদের BY উন্মুক্ত থাকবে গ্রামের কুটির শিল্প ক্ষেত্র । 
এখানে ইচ্ছাকৃতভাবেই এমন এক প্রযুক্তির আশ্রয় নেওয়৷ হয়েছে যাতে শ্রমকে মূলধন রূপে 
নিয়োগ করা হয়। খনির 519, শিল্লোৎপাদন, পরিবহন ও যোগাযোগ, বন পালন ইত্যাদি 
ক্ষেত্রেও বেকারদের কৰ্মনিবুক্তি ঘটবে ৷ 


শিল্পের মূল্যমান হ্রাস নয় 


তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, অদক্ষ ও অৰ্ধদক্ষ গ্রামীণ শ্রমিকদের কাজত 
ক্রোটাবার তাগিদে আমাদের অন্ুপাতজ্ঞান হারালে চলবেনা । আমাদের অর্থনীতি শুধু 
শ্রমের উপর জোর দিলে টিকে থাকবেনা আর তাছাড়া কর্মসংস্থানের সকল ক্ষেত্রে এই শম- 
নিবিড় নীতি চালানো বাঞ্ছনীয়ও হবেনা | শিল্প, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন, আধুনিক পদ্ধতির 
পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা_ এগুলি প্রত্যেকটি পরম্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত-_-এসব ক্ষেত্রে 
মূলধন নিয়োগ প্রয়োজন, শিক্ষা, কারিগরী দক্ষতা এবং অতি উচ্চমানের প্রতিভা আবশ্যক | 
এসব ক্ষেত্রের মূল্যমান হ্রাস করলে আমাদের অর্থনীতি বিকৃত হবে এবং সকল ক্ষেত্রের পক্ষেই 
তা হবে বিপজ্জনক | 
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তবে প্রায় নকল ক্ষেত্রেই দক্ষ ও অদক্ষ কর্মী পাশাপাশি কান্ত করে থাকেন এবং 
অর্থ ও শ্রমশক্তি উভয়েরই প্রয়োজন হয়। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এরকম এক মিশ্রণের নমুনা | 
দক্ষ ও অদক্ষ কর্মীদের আলাদা আলাদ করে দেখলে হবে না। কারণ অদক্ষ ও দক্ষ 
কর্মীর! পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে থাকলে গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের কর্মনংস্থানের বুক্তিই ভেঙ্গে 
পড়বে | 
পঞ্চম পরিকল্পনায় গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের সকল শ্রেণীর কর্মীদের জন্যই 
প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা গ্রহণের কর্মসূচী থাকবে | এর ফলে দক্ষতা অর্জনের 
সুযোগ ঘটবে এবং কর্মীরা কলকারখান। ইত্যাদিতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা 
অর্জন করলে নিজেদের গুণপণ৷ দেখিয়ে একেবারে উচ্চপদে উঠতে 
পারবেন। তাছাড়া যোগ্য প্রতিভা ও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কর্মীদের 
উৎ্সাহদানেরও ব্যবস্থা হবে | 


শিক্ষিত বেকার 


কিন্তু শিক্ষিত বেকারদের সমস্যার 
সমাধান হবে কিভাবে? 

এদের প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায় 
ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি দক্ষ শ্রেণীর | 
শিক্ষিত বেকার আর সাধারণ শিক্ষিত বেকার। আমাদের জনস্বাস্থ্য বিভাগ যেভাবে 
সম্প্রসারিত হচ্ছে তাতে ডাক্তার ও পশু চিকিৎসকদের সেখানে স্থান হওয়ার বিশেষ 
কোন অসুবিধা হবে না । শিল্পের সম্প্রসারণ, প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীল = 
গবেষণার প্রসার- এগুলির সঙ্গেই বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনীয়ার ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিশারদদের 
ভবিষ্যৎ জড়িত । এটি এমন এক ক্ষেত্র যেখানে বড় রকমের কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না 
কিংবা কোনো গ্যারাণ্টিও দেওয়া ቫ1፪8።1 ৷ ፳፡2ጃ2 বিষয়, টেকনিক্যাল FATT স্ব-নিষুক্তির 
ব্যাপারে উৎসাহিত করার জন্য যে পরিকল্পনা কর! হয়েছিল তাতে বিশেষ ফল হয়নি । তাই 
অনেকে একটা প্রশ্ন করবেন, “আমাদের কারিগরী শিক্ষায় কোন গলদ আছে নাকি ?” 





১৫ 


[5 3. 
গে 


ই ጫ. পি 


্রন্তাবিত উৎপাদনের 


1973-4 


















ইন্দেকুনি cara 
(দশ লক্ষ =5“'ጁ] 


সংকর ধায় ও (ዛ*ጻ ইম্পাত | | 


eal @ (হাভার মেঃ টন) || 


আলুমিনিয়াম পিণ্ড | 


(ক্কাঙ্টার মেঃ টন! 





















গরমাণের আনুমানিক হিসাব 
ও 1978-79 


|| খাদাশসা (দশ ጆማ মেঃ টন) | | 


1978-79 


qêz 
১২ (দশ লক্ষ 2251! 


10703 


1973 1978-9 


পাটজাত 8+: | | 





কিন্তু আসল সমস্যাটা হল সাধারণ শিক্ষিত বেকারদের নিয়ে। এদের সংখ্যা 
চতুদিক দিয়ে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে এবং আমাদের বৰ্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় তাদের 
সকলের কমসংস্থানের স্বযোগ করে দেওয়া সহজসাধ্য নয় । তাদের শিক্ষায় প্রায়ই দেখা 
যায় চাকুরী বা কাজের প্রয়োজন মেটেনা। এই ধরনের প্রায় ৫৬ ጃጁ সাধারণ শিক্ষিত 
ব্যক্তি বিভিন্ন দরকারী চাকরীতে নিযুক্ত আছেন |. এইসব জায়গায় বছরে আরে! প্রায় 
১১৫,০০০ সনের কমনস্থান হতে পারে । কিন্তু প্ৰতি বছরই সাধারণ শিক্ষিত বেকারদের 
সংখা! যে হারে বাড়ছে তাদের উপযোগা কমসংস্কানের স্রযোগ সেই হারে হচ্ছে মা | 
وجو‎ এর প্ৰতিবিধান করা আবশ্যক এইসব সাধারণ শিক্ষিত লোকদের 
বিশেষ বি’ রনের প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তাদের বিভিন্ন পণা উৎপাদনকাৰী" প্ৰতিষ্ঠানে 
কমসংস্থান হয় । এর জন্য মাধামিক শিক্ষাকে বৃত্তি অভি মুখী করতে হবে এবং হাতে বৈচিত্র 
আনতে হবে দীঘকাল ধরে বিষয়টি আমাদের বিবেচনাধীন রয়েছে | 

পঞ্চম পরিকল্পনায় শিক্ষার ব্যাপারে কঠোর ও বিতর্কমুলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করা 307 | 

IO প্রয়োজনের ভিত্তিতে জাতীয় কৰ্মগুটী 

পঞ্চম পরিকল্পনার অন্তর্গত একটি বিশেষ কমস্থচা হল প্রতিটি বঞ্চিত ব্যক্তিকে 


ন্যুনতম প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰা ও IEG দেওয়৷ |. এই খাতে ৩৩০০ কোটি টাকা ধার্য করা 
হয়েছে | এগুলির মধো প্রধানত রয়েছে, প্ৰাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যৱক্ষার ব্যবস্থা, পানীয় জল 


ও বাসস্থান: 


অর 
ገ] 


শিক্ষা 





সংবিধানের প্রতিশ্রুতি _১৪ বছর বয়স পৰ্যন্ত সকল ছেলেমেয়েকে বিনামূল্যে 


১৮ 


বাধ্যতামূলক শিক্ষ। দেওয়া হবে। প্রথম পরিকল্পনাথেকেই এই প্রতিশ্রুতি 5155 
করার FY ক্রমাগত দৃঢ়সংবদ্ধ প্রচেষ্ট। চালানো হয়েছে । আশা কর! যায় পঞ্চম 
পরিকল্পনায় ৬-১১ বছর বয়সের সকল বা প্রায়-সকল ছেলেমেয়েকে এবং ১১-১৪ 
বছর বয়সের ৫০ শতাংশ ছেলেমেয়েকে স্কুলে ভতি করা সম্ভব হবে । তবে একথা ঠিক যে 
তা সত্বেও মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে কিছুটা ঘাটতি থেকে যাবে | 


এদেশে শিশুদের সংখ্যা পূর্ণবয়স্কদের সংখ্যাকে ছাপিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে 
কাজেই সরকারের একার পক্ষে শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার | 
প্রত্যেক গ্রামের ১.৫ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে একটি প্রাইমারী স্কুল এবং ৫ কিলোমিটার 
দূরত্বের মধ্যে একটি মাধ্যমিক স্কুল তৈরী করতে হলে শুধু ই'ট আর চূণ বালির BYR বেশ 
কয়েক কোটি টাকা মূলধন নিয়োগের দরকার হয়। কাভেই পরিকল্পনায় যে ২২৫০ কোটি 
টাকা শিক্ষার খাতে বায়বরাদ্দ হয়েছে তাই যথেষ্ট নয় জনসাধারণকেও এর উপর চাদা 
তুলে বেশ কিছু টাকা শিক্ষার ব্যাপারে খরচের FY সংগ্রহ করতে হবে | 


জল সরবরাহ 


আমাদের দেশে মোট প্রায় ৫৭০,০০০ সংখ্যক গ্রামের এক চতুর্থাংশেই জলের ক 
রয়েছে । এইসব গ্রামে জলের অভাব, পানের উপযোগী নিরাপদ ভুল সরবরাহের অভাব 
এ সবই আছে | এছাড়। আরো হাজার হাজার গ্রামে জলের একেবারে অভাব না থাকলেও, 
জল সরবরাহ যথেষ্ট নয়। সেই কারণে গ্রামের জল সরবরাহের সমস্যাটি খুব যত্বসহকারে 
পরীক্ষা করে দেখতে হবে | তবে শুধু পরীক্ষা করলেই সমস্যা মিটবেনা SIFY এক কম- 
%51 প্রস্তুত করে তা কার্যকর করতে হবে ৷! কোথাও খরা হলেই আমর! কৃয়ে। খোড়বার 
ব্যবস্থা করি, নলকৃপ বসাতে ছোটাছুটি করি, জলের ভ্যান নিয়ে দৌড়োদৌড়ি করি । এটা 
বাঞ্চনীয় নয় । তাই জল সরবরাহের এই সমস্যার স্বরাহার জন্যে ধাপে ধাপে এক কৰ্মলূচা 
তৈরী কর! হয়েছে! পঞ্চম পরিকল্পনার শেষাশেষি নাগাদ গ্রামে জল সরবরাহের ন্যুনতম 
মৌল প্রয়োক্তন মেটাবার উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পগুলির জন্যে ব্যয় বরাদ্দ বৎসরে ৪০ কোটি টাক! 
থেকে বৃদ্ধি করে গড়ে ১০০-১১০ কোটি টাকা করা হয়েছে | 


জনস্বাস্থ্য 
চিকিৎসক-নাগরিক অনুপাত বিচার করে কিংবা হাসপাতালগুলিতে রোগীদের 
স্বাচ্ছন্দ্য ও চিকিৎসার সুবিধা কতখানি পাওয়া যাচ্ছে তা দেখে এখন আর দেশের জন- 


স্বাস্থ্যের অবস্থা বিচার করা চলেনা ৷ জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতির বিচার করতে হবে পল্লী অঞ্চলে 
চিকিৎসার কতখানি সুব্যবস্থা হয়েছে তার ভিত্তিতে ৷ গ্রামে রোগীদের চিকিৎসার জন্য 


ኃው 


বৰ্তমানে পরিকল্পনায় যে ন্যুনতম ব্যবস্থা নির্ধারিত হয়েছে তা হল 2 প্রতিটি সমাজ উন্নয়ন 
ব্রকের জন্য একটি করে স্বাস্থ্যকেন্দ্র আর তাদের সাহায্যকারী ১০টি করে উপকেন্দ্র (১০,০০০ 
লোকের উপযোগী )। কিন্তু অনেক ব্লকে এই ন্যুনতম ব্যবস্থাও কার্যকর কর! সম্ভব হয়নি | 
গ্রাম-স্থাস্থা সাভিসে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর CET দেওয়া হবে £ পরিবার ማ[።ኛሎፍ=1ሸ 
প্রসার, প্ৰতিষেধক ওষুধপত্রের ব্যবস্থা, পুষ্টি সম্পর্কে পরামর্শ দান ইত্যাদি ৷ 


পঞ্চম পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পন। কর্মসূচীর উপর প্রচণ্ড গুরুত্ব দেওয়া 
হবে এবং সাধারণ লোকে যাতে ছোট পরিবারের সার্থকতা বুঝে তা 
গ্রহণ করে তার জন্য 2552| চালানো হবে। পরিকল্পনার একটি মুখ্য 
উদ্দেশ্য হবে_ জন্মের হার প্রতি এক হাজারে পঁচিশে নামিয়ে আনা | 


আমাদের দেশে পরিকল্পনার ব্যাপারে একটি মস্ত বড় অস্থবিধা হল, কোন্টিকে 
ছেড়ে কোন্‌ বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে তা ঠিক করা ৷ খাদ্য, স্বাস্থ্য সবই তো 
গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং কোন্টিকে অগ্রাধিকার দেওয়। যাবে ? উদাহরণস্বরূপ বল! যায়, প্রস্থৃতি 
বা গর্ভবতী মা, শিশু ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের যত্ব ন! নিয়ে শুধুমাত্র পরিবার 
পরিকল্পনার উপর জোর দেওয়া নিরর্থক ৷ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে শুধুমাত্র তির 
কারণেই জনস্বাস্থ্যের অবস্থার সাংঘাতিক অবনতি ঘটতে পারে এবং পরে যা| সংশোধন করা 
দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে | তাই পঞ্চম পরিকল্পনায় ৫০০ কোটি টাকা পুষ্টি কর্মসূচীর FY বরাদ্দ 
কর! হয়েছে এবং আশা করা যায় পুষ্টি সম্পর্কে জনসাধারণকে ব্যাপক শিক্ষা দেবারও এক 
বিরাট অভিযান FF কর! সম্ভব হবে | 


অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ 





আমাদের এই স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হল বিভিন্ন বিদেশী রাষ্ট্রের 
কাছে আনাদের ጓ፲ዛ፳ বোঝ! | বিশেষ করে তিনটি পরিকল্পনাকালে এইসব দেশ থেকে আমরা 
যেসব জিনিসপত্র এনেছিলাম আর তাদের কাছে যেসব কাজ পেয়েছিলাম তার জন্য এই ጓዓ | 


ዊ። 








গঞ্চম গরিকণ্গনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে আাধিক সম্পদ বন্টনের হিসাব 


(1971-72 সালের মুূলোর ভিত্তিতে) 


যশ 
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আমাদের মূল ও FF পরিকল্পনা ছিল-_ আমরা শিল্পক্ষেত্রে উন্নত হব, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে 
স্বনির্ভর হব আর বিভিন্ন উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে ভা মিটবে আমাদের 
নিক্তম্থ উৎপাদন আর AEF সঞ্চয়ের ভাণ্ডার থেকে ৷ কিন্তু নানা কারণে এইসব ব্যাহত হয়েছে | 
আমাদের প্রতিরক্ষা খরচ বেড়েছে, মাঝে মাঝে আমাদের প্রচণ্ড তুভিক্ষ আর খরার মোকাবিলা 
করতে হচ্ছে । বিদেশ থেকে আমদানী করা কারিগরী জ্ঞানের খরচ আগেও আমাদের দিতে 
হয়েছে আর এখনও দিতে হচ্ছে | আমাদের শিল্প ও কলকারখানাকে চালু রাখার জন্য বিদেশ 
থেকে جوزت‎ পরিমাণ সাজসরঞগাম আমদানী করতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে । এই ሣሸ- 
স্থিতিতে স্বনি্রতা শুধু মাত্র গর্বের ব্যাপার নয় তা বাধ্যতামূলক হয়ে দীড়ায়। কিন্তু জাতীয় 
কণপরিশোধ না হওয়' পৰ্যন্ত ব্যাপারটা শুধু আমাদের ঘরোয়া অর্থ নৈতিক বাবস্থাপূনার NE 
নয়, এই খণ শোধের FY আমাদের আরও রপ্তানী বাড়াতে হবে । বিদেশে রপ্তানীর 
উপযোগী যোগ্য মানের পণা, যা কিনা আন্তৰ্জাতিক বাজারে কাটবে ত। উৎপাদন করতে হলে 
আমাদের কিছু কিছু জিনিস বিদেশ থেকে আমদানী করতে হবে | খণের বোঝা ইতিমধোই 
অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ার ফলে আমাদের আমদানী সম্পৰ্কে যথেষ্ট কড়াকড়ি করতে হয়েছে | 
তাই বিদেশ থেকে আমদানী না করে প্রয়োজনীয় সেইসব জিনিসের দেশী প্রতিকল YF বার 
করতে হবে ৷ আমদানীর প্রতিকল্পের সাহায্যে স্বনির্ভরত।, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে 
রপ্তানী বাণিজ্য বুদ্ধিই দেখা৷ যাচ্ছে আমাদের এই কানা গলি থেকে বেরোবার একমাত্র পথ | 


ভারতবাসী এখন এমন একট! পর্যায়ে পৌচেছে যখন তাদের বেশ কয়েকটি কঠোর 
সিদ্ধান্ত নিতে হবে । আগামী কয়েক বছরের দিনগুলি বেশ কঠিন আসছে । পঞ্চম 
পরিকল্পনার কান্ত চালিয়ে যাওয়াও খুব AE হবে না। স্বাধীনতার জাতীয় সংগ্রামে 
আমর! যে ত্যাগ স্বীকার করেছি, যে নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগ করেছি, পঞ্চম পরিকল্পনাও সেই ত্যাগ 
ও উৎসর্গের ডাক দিচ্ছে । এছাড়! আমাদের আর অন্য পথ নেই | 


আমাদের আর কোন পথ আছে কি? 


আমাদের সামনে দুটি পথ খোলা আছে--এর একটিকে বেছে নিতে হবে । পঞ্চম 
পরিকপ্রনায় উন্নয়নের হারের নির্ধারিত লক্ষ্য ৫.৫ শতাংশ- আমরা এই উন্নয়নের হার হ্রাস 
করতে পারি কিংবা আমাদের দেশে ইস্পাত, লৌহেতর ধাতুসমূহ, অশোধিত তেল ও 
পেট্রোলিয়মক্রাত পদাৰ্থ, ইঞ্জিনীয়ারিং যন্ত্রপাতি এবং মৌলিক রাসায়নিক পদার্থ প্রভৃতির 
ক্ষেত্রে যেসব সম্পদাদি রয়েছে, আমাদের দেশের সকল প্রতিভাকে একত্র করে তাদের 
সাহায্যে এই সব সম্পদকে আরও পরিপূর্ণরূপে এবং লাভজনকভাবে কাজে লাগাবার নতুন 
নতুন পথ আবিফার করতে পারি | সমাজের বাকী লোকেদের বসে থাকলে চলবে ন! 
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তাদেরও এই প্রতিভাবানদের কাক্তে সাহায্য করতে হবে, খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে 
হবে এবং অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি করতে হবে। আমাদের শুধু চিরাচরিত 
রপ্তানী পণ্য সামগ্রীর মান বস্তায় রাখলেই চলবেনা, সেই সঙ্গে রপ্তানী পণ্যের তালিকায় 
আরও নতুন নতুন কি কি বিষয় সংযোক্তন করা যায় তাও FS বার করতে হবে। 


পঞ্চম পরিকল্পনায় শেষোক্ত পথটিকেই বেছে নেওয়া হয়েছে ছুটি কারণে | 
উন্নয়নের হার নিম্ন করলে তার ফলে আমাদের শিল্প ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের অগ্রগতি 
ব্যাহত হবে ৷ আসলে জাতীয় উন্নয়নের ঢেউ এখান থেকেই সঞ্চারিত হয়| দ্বিতীয় কারণ 
হল এই যে শিল্পক্ষেত্রে স্বনিৰ্ভরত৷ আনার জন্য যে অসাধ্য সাধনের প্রয়োক্তন তা আমাদের 
দেশের প্রতিভাধররা যে করতে সক্ষম সে বিশ্বাস সরকারের পরিপুণরূপে তাদের উপর 
আছে। এরা আমাদের জাতীয় উন্নয়নের উপযোগী দেশীয় কারিগরী জ্ঞানের সাহাযো 
একাজ করতে সক্ষম | শিল্লোননয়নের নানা ক্ষেত্রে ছোট বড় নানা উপায়ে একাজ 
করা হচ্ছে। 


বৈদেশিক খণের বোঝাও আমাদের ঘরোয়া উন্নয়নের পথে কয়েকটি কারণে 
বাধান্বরূপ হয়ে দাড়াতে পারে । এইসব বাধা নানা আকারে দেখা দিতে পারে । কয়েক 
শ্রেণীর সামগ্রী, বিশেষত বিলাস সামগ্রীর ঘাটতি পড়তে পারে । এসব জিনিস এদেশে 
প্রস্তুত করার জন্য বিদেশ থেকে কিছু শতাংশ আমদানীর প্ৰয়োজন হয়। কিংবা দেশে 
ব্যবহারের উপযোগী কয়েকটি উৎপন্ন জবোর প্যাটান বা ধাচের পরিবর্তন আবশ্যক হতে 
পারে । এসবের পরিণাম হয়ত শুভ। তবে একথা খুব সত্যি যে বহু কমদামী অতি 
প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্য, যেগুলি ব্যবহার করা সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যে, সেই সব 
সামগ্রীর উন্নয়ন আবশ্যক | এইসব সমস্যায় ক্ষুব্ধ হয়ে আমর! নীরবে মুখ ভার করে বসে মনের 
দুঃখ মনে চেপে রাখব কিংবা এসব পরিবর্তনের কাছে ভয়ে মাথা নত না করে, তা মেনে 
না নিয়ে রুখে দ্াড়াব ? কারণ আমাদের সংবিধানে সকলের সমান অধিকার ও সমতার যে 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তাকে আজকের চেয়ে আরও বাস্তব সম্মত ও জীবন্ত করে তুলতে 
পারি আমর|। 


২৩ 


মুল্য-মজতুরি-আয় 


যৌক্তিকতার দিক দিয়ে একথা ঠিক যে 
অর্থ নৈতিক স্বনির্ভরভা অর্জন ও গরীবী 
হটানোর এই CSTE লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গে চাই 
মূলা ও আয়ের এক 995 নীতি 
মুদ্ৰাস্ফাতি হল একালের এক বাস্তব সমস্যা। মুদ্রাস্ফীতির ফলে ধনীরাই লাভবান হন 
এই অবস্থার স্থযোগ নিয়ে ধনীর! তাদের বিপুল অর্থ কোনো উন্নয়নমূলক কাজে বিনিয়োগ 
না করে ঘরবাড়ী, বিষয়সম্পত্তি ও হীরাজহরৎ কেনেন ሥ ওদিকে সমাজের গরীব মানুষ 
হতবুদ্ধি । তার! দেখেন তাদের যৎকিঞ্চিৎ আয় বাড়লেও তা দিয়েও তারা আগের চেয়ে 
বাজারে ঢের কম জিনিস কিনতে পারছেন | | 


মুদ্ৰাস্ফীতি হলে গরীব জনসাধারণ এবং বিশেষ করে যাদের বাধা আয় তারাই 
সবচেয়ে বেশী কষ্ট গান এই দুর্ভোগ শুধু মূল্য বাডার কারণেই নয়, এর আরো কারণ 
বাজারে জিনিসের কমৃতি ৷ বাক্জারে খাদ্ধ, বস্ত্র ইত্যাদি অত্যাবশ্যক ভোগ্য পণ্যের যখন 
কৃত্রিম অভাব শ্বষ্টি করা হয় তখন তো পরিস্থিতি দাড়ায় একেবারে সাংঘাতিক | 

এদেশের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে না পারলে আমাদের পঞ্চম 
পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রতি এবং ন্যুনতম প্রয়োজনের ভিত্তিতে জাতীয় কৰ্মসূচী 
ইত্যাদি সবকিছুই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে । কিন্তু একাজ সময়সাপেক্ষ অথচ এদেশের 
জনসাধারণের আর ধের্য ধরে অপেক্ষা করার সময় কই? 


পঞ্চম পরিকল্পনার লক্ষ্য হল: জনসাধারণ যাতে TD, বস্ত্র, জ্বালানী 
প্রভৃতি অত্যাবশ্যক জিনিসগুলি একটা যুক্তিযুক্ত স্থিতিশীল দামে কিনতে 
পারেন তা সুনিশ্চিত করা । বাজারে এইসব পণ্যের যোগানে যাতে 
ঘাটতি না পড়ে সেজন্য এগুলির উৎপাদন রদ্ধির ব্যাপারে যথাযোগ্য 
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উৎসাহ দেওয়া হবে। যোগান ও চাহিদার ব্যাপারে ভারসাম্যের অভাব- 
জনিত পরিস্থিতির উদ্ভব যাতে ন৷ হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হবে | 


এই নীতির ফলে পরিস্থিতি যে সহজ হবে নে বিষয় সন্দেহ নেই । কিন্তু একথাও 
সুনিশ্চিত যে আমাদের অর্থনৈতিক ভারসাম্যের অভাব সংশোধনের জন্য এবং প্রকৃতির 
খামখেয়ালীপনা থেকে বীচতে হলে এক দীঘমেয়াদী পরিকল্পনা-কৌশল অবলম্বন করা 
প্রয়োজন ৷ দেশের গরীব জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে অত্যাবশ্যক ভিনিসপত্র পাওয়ার 
ব্যাপারে যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে যে ভাবেই হোক তা যথাসম্ভব দূর করতেই হবে | 


আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও বণ্টন ব্যবস্থা 


একথা সত্যি যে যথাসময়ে যথাস্থানে বর্বাকে এসে হাজির হবার আদেশ দেওয়ার 
ক্ষমতা আমাদের নেই ৷ কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ হিসেবে আমরা একটা FTF অনায়াসে করতে 
পারি। আমরা আগে থেকে পরিকল্পনা করে আমাদের ফসল ሟ[4ሾ፪ উপায়ে বণ্টনের 
ব্যবস্থা করতে পারি ١ অনুকূল আবহাওয়ায় চাষীরা যে বছর ভাল ফসল ঘরে তোলে সেই 
সময়ে আমরা অভাবের দিনের জন্যে খাদ্যশস্য SNOT করতে পারি | অনাবৃষ্টি বা 
খরার সময়ে এই জমানো খাগ্শঙ্ বাজারে ছাড়া যেতে পারে । এইভাবে আমর! প্রকৃতির 
খামখেয়ালীপনার হাত থেকে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বাঁচাতে পারি এবং প্রতি 
বছর ভাগারে সাধ্যমত খাদ্যশস্য মজুত করতে পারি। সরকার উদ্ব 5 মজুত খান্যশস্তের 
সহায়ক-দর দিয়ে চাষীদের সাহায্য করছেন। সরকারের কর্তব্য বাজারে ক্রেতারা যাতে 
উচিত দামে বিনা হয়রানিতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পান তারও প্রতিশ্রুতি দেওয়া | 


এই প্রতিশ্রতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । অভাবের সময় ধনীরা, এমনকি মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর লোকেরাও অনেক বেশী দাম দিয়ে খাদ্যদ্রব্য কিনতে পারেন ৷ গরীব মানুষকেই না 
খেয়ে থাকতে হয় । সাধ্যমত দামে তার! যাতে নিয়মিত খাদ্য সামগ্রী কিনতে পারেন ভার 
সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করতে হবে | 


খাদ্বের বাজারে এইসব অন্নুবিধে ও অনিশ্চয়তার কথা চিন্তা করে পঞ্চম পরিকল্পনায় 
দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্য এবং অত্যাবশ্যক খাগ্ভসামগ্রী বণ্টনের ক্ষেত্রে সরকারকে 
আরে! চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা নিয়ে এগিয়ে আসতে বল! হয়েছে | আমরা কোন 
ক্রমেই এভাবে প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভর করে বসে থাকতে পারি না কিংবা বাজারে যেসব 
বিবেকহীন ব্যবসাদারর। নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নানারূপ অসৎ উপায় অবলম্বন 
করছে এবং কৃষক ও খুচরা দোকানের খরিদ্দারদের মধ্যে যেসব দালাল শ্রেণীর কুচত্রী 


২৫ 





লোকেরা নানারূপ ফন্দী খাটাচ্ছে তাদের হাতে অসহায়ভাবে সবকিছু ছেড়ে দিতেও পারি 
না। ፳5፳፲ দেখা যাচ্চে সামাজিক ন্যায় বিচারের দিক দিয়ে YY ব্যবসায় সরকারের 
নিজ্তের হাতে গ্রহণ করা ছাড়া অন্য পথ নেই | 
পঞ্চম পরিকল্পনায় সরকার FY ক গম, চাল ও লেভি চিনির পাইকারী 
ব্যবসায় হাতে নেওয়ার কথা বল৷ হয়েছে | 

এছাড়া! পঞ্চম পরিকল্পনায় অন্যান্য IN, তেল, সাধারণ মোটা কাপড়চচাপড় 
ইত্যাদি ዛ፳1ሻ জনসাধারণের অতি প্রয়োজনীয় সামগ্ৰী সংগ্রহ ও বণ্টন পদ্ধতি সংগঠনের 
প্রস্তাবও করা হয়েছে! তাছাড়া অভাবের দিনের জন্য জমিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে চিনির সঞ্চয় 
ভাশার গড়ে তোলার প্রস্তাবও করা হয়েছে. তুলা ও কাচা পাটের বণ্টন বাবস্থায় সরকার 
আরোও বেশী করে অংশ নেবেন এ কথাও বলা হয়েছে | 

পঞ্চম পরিকল্পনার এগুলি কয়েকটি প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত । এতে কেন্দ্র ও রাজ্য 
সরকারগুলির মধ্যে সম্পূণ সহযোগিতার প্রয়োজন । বরাচ্যগুলিকে তাদের নিজ নিজ 
এলাকায় একমাত্র বণ্টনকারীরূপে কাজ করতে হবে এবং লাইপেন্সধারী উচিত মূল্যের 
দোকান মারফৎ প্রকৃতপক্ষে কি পরিমাণ খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে তার উপরও তাক্ষ দৃষ্টি 


রাখতে হবে | 


সংগ্রহ ঘৃণ্য 
সরকার কেন এবং কিভাবে খাগ্ভশস্ত্ের পাইকারী ব্যবস। নিজের হাতে নিতে চান 
সে বিষয়ে কোন ভুল বোঝার অবকাশ নেই ৷ এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল উচিত মুলো জন- 
গণকে খাদ্ধশস্য ইত্যাদি অত্যাবশ্যক জিনিসপত্র বণ্টন কর! ৷ চাষীদের সন্তুষ্ট করার জন্য উচ্চ 
গ্রহ মূল্য দিলে সংগ্রহের আসল উদ্দেশ্যই ব্যথ হবে 1 সরকারের সংগ্রহে ভরতুকী দেবারও 
কোন অভিপ্রায় নেই কারণ সরকারের পক্ষে তা সম্ভবও AF | এক্ষেত্রে সরকার কেবল AIT 
ব্যাপারেই অত্যন্ত আগ্রহী নন, সরকারের ইস্পাত এবং লৌহেতর ধাতুসমূহের মত কতক- 
গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীরও খুবই জরুরী প্রয়োজন | আন্তর্জাতিক বাজারেও এইসব 
জিনিন অতি মুল্যবান! স্থানীয় বাজার থেকে এইসব মূল্যবান জিনিস প্রচুর পরিমাণে 
কিনে সরকার মজুত ভাণ্ডার গঠন করতে চান যাতে আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের ক্রয় 
ক্ষমতা রক্ষা করা যায় ! তাহলে আন্তৰ্জাতিক বাজারে দাম কমলে সরকার ধীরে সুস্থে আরও 
কেনাকাটা করতে পারেন ৷ আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ আথিক هبه‎ সীমাবদ্ধ এবং 
বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপারেও অত্যন্ত কড়াকড়ি তাই সরকার শুধু খাদ্যের দাম নয় বস্তুত সকল 
রকম পণ্য ও দ্রব্য সামগ্রীর দামই একটা উচিত স্তরে রাখার জন্য উদ্বিগ্ন। 
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SEK 


TT ও আয়ের সঙ্গে বাজারের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে ।  উৎপাদনশীলতার 
সঙ্গে মজুরীর সম্পর্ক থাকা উচিত। তাছাড়া দেশে বেকারত্বের মাত্রার সঙ্গেও তার সম্পর্ক 
থাকা প্রয়োজন । আবার স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থানের নিরাপত্তার সঙ্গে উৎপাদনশীলতা 
জড়িত ৷ অধিক সঙ্জুরীর FY কর্মীদের দাবী মুদ্ৰাস্ফীতির একটি কারণ ! মজুরী ও বেতন 
বৃদ্ধির ফলে মুলা বাড়ে ' কালোবাঙ্তারী, অন্যায় ও অধিক মূনাফা অর্জন, কোটা ও 
লাইসেন্সের অপবাবহার এবং ট্যাক্স কাকি দেওয়ার ফলে ধনী ও দরিডের নধো ব্যবধান 
বাড়ছে, মূত্ৰাস্ফীতিকে মদত দিচ্ছে এবং তার ফলে গরীব 21953 দুর্ভোগ বাড়ছে | 

পঞ্চম পরিকল্পনায় দেশে একটি ভাতীয় মজুরী কাঠামো গঠনের কথা বলা হয়েছে 
যা সরকারী ও বে-পরকারী উভয় ক্ষেত্রের পক্ষেই সমান প্রযোজ্য হবে এবং তার কলে আশা! 
করা যায় জাতীয় অর্থনীতিতে কিছুটা শৃঙ্খলা আসবে ৷ তাছাড়া অর্থ নৈতিক স্থিতিশীলতা 
বজায় রাখার জন্য আমাদের উচিত অতিরিক্ত আয়ের ব্যাপারে সংযত হওয়া এবং চটকদার 
খরচপত্র বর্তন FTN | 


শৃহ্রাঞ্চলর ভুসম্গত্তি 


শুধু গ্রামীণ অর্থনীতি ও শিল্পেই যে শৃঙ্খলার প্রয়োজন তানয়। সম্প্রতি শহরা- 
ঞ্চলের ভূসম্পত্তি ও ঘরবাডীর যেভাবে দর বাড়ছে তার ফলে সমস্ত বড় শহরগুলিতেই 
বাসস্থানের তীব্র সঙ্কট দেখা দিয়েছে | এ কথা ঠিক, এক দিক দিয়ে ভুসম্পত্তির এই দর 
বৃদ্ধি aaa চাহিদার প্রমাণ যার অর্থ উন্নয়নমূলক কর্মতৎপরতা ৷ কিন্তু এই উন্নয়ন 
শুধুমাত্র সমাজের অত্যন্ত সচ্ছল সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । আসলে নব্বোচ্চ পযায়ে 
শহরাঞ্চলে ভূসম্পত্তির যে কেনাবেচ৷ চলে তার মধ্যে অর্থনীতি, বিচারবুদ্ধি বা যুক্তির কোন 
বালাই নেই ৷ এমনকি এনৰ কাজ রুচি বিগহিত ৷ এরফলে এমন এক ছুবৃত্বিপূর্ণ পরিস্থিতির 
সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে শহরাঞ্চলে কয়েকজন মুষ্টিমেয় জমি ও বাড়ির মালিক সমাজের অসংখ্য 
লোককে শুধু একটুখানি মাথা গৌজার জায়গার জন্য অন্যায়ভাবে শোষণ করছে | এইসব 
ভসম্পত্তি থেকে যে লাভ কর! হচ্ছে তা সরকারের বিবেচনায় শ্রমের দ্বারা অজিত নয়। 
দেশের কোটি কোটি লোকের কঠোর পরিশ্রমের ফলে আজ দেশের যে উন্নতি হয়েছে তারই 
ফলে এইসব অন্যায় লাভ কর] সম্ভব হচ্ছে বলে সরকারের বিশ্বাস | 


পঞ্চম পরিকল্পনায় আয় সম্পর্কে যে স্বস্থ নীতি অনুসরণ করা হবে তাতে এইসব 
বিনা শ্রমে লৰ এবং যার কোন যথাযথ হিসাব নিকাশ নেই এমন আয়ের কোন ব্যবস্থা করা 
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বা তা স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব নয়! এই ধরনের আয়ই অবৈধ ‘কালো DIT কে ইন্ধন 
জোগাচ্ছে, চটকদার এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের সুযোগ করে দিচ্ছে | তাছাড়া এই আয়ের 
টাকা যেসব প্রককে বিনিয়োগ করা হচ্ছে তা থেকেও বিনাশ্রমে আয় করা হচ্ছে । সুতরাং 
এই অসৎ EFF বন্ধ না করলে এটা এক শ্রেণীর লোকের এক ধরনের ভীবনষাত্রা নির্বাহের 


উপায়রূপে সমাজে স্থায়ীভাবে থেকে যাবে | 


পঞ্চম পরিকল্পনায় শহরাঞ্চলের ভূসম্পত্তির মালিকদের কাছ থেকে 

বিনাশ্রমে অজিত আয়ের জন্য সরকারের অংশ দাবী করার উল্লেখ 

থাকবে আশা করা যায়। ব্যাপক আকারে অল্প মূল্যের ঘরবাড়ী তৈরীর 
জন্যও এতে অর্থ বিনিয়োগ করা হবে। 


অনুন্নত শ্রেণী 





দেশের মধ্যে যাদের সংরক্ষণের বা অধিকার রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে তাদের 
মধ্যে রয়েছেন দারিদ্র্য সীমার নীচে যেসব ব্যক্তি জীবনযাপন করছেন ভারা এবং অনুন্নত 
শ্রেণীর লোকেরা | শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেদের সংবিধানেই এই সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া 
হয়েছে | এদের অবস্থার উন্নতির জন্য ইতিপূর্বে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা এদের 
সমস্যার ধারে কাছেও আসতে পেরেছে কিনা সন্দেহ ৷ তাদের উন্নতিবিধানের জন্য নিদিষ্ট 
প্রকল্পের টাকা প্রায়ই অন্যান্য খাতে খরচ করা হয়েছে। 


ዌም 


E EB 


পঞ্চম পরিকল্পনায় অনুন্নত শ্রেণীর সমস্তাগুলির সরাসরি মোকাবিলা করা 
হবে যেমন দারিদ্র্যের ব্যাপারে করা হবে স্থির হয়েছে | 


অনুন্নত অঞ্চলের উন্নয়ন 


স্বাধীনতার ২৫ বছর পরেও কতকগুলি রাজা ITE অনুন্নত রয়েছে । এমনকি 
কয়েকটি প্রগতিশীল রাজোর কোনো কোনো অংশ অনুন্নত ፳፪ গেছে। এর কয়েকটি 
কারণ এতিহামিক যেমন, দীর্ঘকালের অবহেলা, উত্তরাধিকার ቼር፪ জমিদাৰী প্রথা, প্রতিকূল 
ভূমি-মানুষ অনুপাত, অর্থনৈতিক কণধারায় বৈচিত্রোর অভাব এবং উন্নতির ব্যাপারে 
সাংস্কৃতিক বাধা ইত্যাদি | 


একমাত্র AF উপ'য়ে অনুন্নত অঞ্চলের সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান করা যেতে ማርኛ | 
পঞ্চম পরিকল্পনায় এই সমস্থার সমাধান বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কর' সম্ভব হবে বলে আশ! করা 
ষাচ্ছে। রাজ্যগুলিতে অনুন্নত অঞ্চলের উন্নয়নমূলক কাজ সমান তালে না চলে অসমভাবে 
হলে উন্নয়নের গতি শ্রথ হয়ে পড়ে এব: তার ফলে সামগ্রিক পরিকল্পনা করার পক্ষেও 
অন্থবিধা হয় । তাছাড়া এর ফলে সমাজে চাপা-উন্তেজনার ማሼ 55 - 


গরিকল্পনার খরচ 





পঞ্চম পরিকল্পনায় মোট বায়ের পরিমাণ হবে ৫৬,১৬৬ কোটি টাকা । এর দুই 
তৃতীয়াংশ টাকা সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় করা হবে | লৌহ ও ইস্পাত, সার, ইঞ্জিনায়ারিং সামগ্রী 
বিদ্যুৎ শক্তি, রেল পরিবহন ও সেচ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ক্ষেত্ৰগুলির বর্তমান ক্ষমতাকে 
পূৰ্ণোদ্বামে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং সৰ্বদা অথনৈতিক স্বনিভরতার লক্ষ্যকে 
সামনে রেখে জাতীয় উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখতে হবে ' নৃ।নতম প্রয়োজনের ভিত্তিতে 
জাতীয় কর্মস্টার জন্য ৩৩০০ কোটি টাকা খরচ করা হবে | 


ډډ 


নি nT 
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EFDA: 
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বর্তমান হিসাবের ভিত্তিতে পরিকল্পনায় ব্যয়ের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে ভার 
চেয়ে সঙ্গতির পরিমাণ ৬৬১৫ কোটি টাকা কম পড়ছে । এই অর্থ আমরা কোথায় পাব? 
কেন্দ্র ৪১৫০ কোটি টাক। সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়েছেন আর রাক্তাগুলি ভার নিয়েছেন ২৪৬৫ 
কোটি টাকার | সকল পধায়ে অপচয় বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরী | 


পরিকল্পনার রূগায়ণ 


সবশেষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 51:53 পালা-_তাহল পরিকল্পনার রূপায়ণ | সামরিক 
তৎপরতার অনুরূপ দক্ষতা, দৃঢ় সংকল্প, অনমনীয় মনোভাব এবং WRT সহকারে পঞ্চম 
পরিকল্পনার কমস্থচী প্ৰস্তুত করে তা MIT করতে হবে । কারণ পঞ্চম পরিকল্পনায় এক 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে--এ সংগ্রাম হল দারিদ্রা, অনগ্রসরতা, শোষণ ও সামাজিক 
অবিচারের বিরুদ্ধে । এই সংগ্রাম সকল শ্রেণীর জনগণের সংগ্রাম এবং পঞ্চম পরিবন্টুনা 
হল FAST ማ[፳5፪8ሣ፡ | 

পরিকল্পনার কর্মন্চীগুলি রূপায়ণের জন্য নীতিবোধসম্পন্ন ও কর্তবানিষ্ঠ কর্মীর 
প্রয়োজন ৷ তারা এক দৃঢ়সম্বদ্ধ ও সুসংগঠিত যন্ত্র বা ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিকল্পনার বিভিন্ন 
কর্মনূচীকে কার্যকর করবেন। কিছুকাল অন্তর অন্তর এদের কার্যকলাপ কঠোর 
নিরমান্থবতিতার মান ও মাপে বিচার করে দেখতে হবে | 

এই বিশাল যজ্ঞে সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রকেই পরস্পরের সঙ্গে ግባ 
সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে চলতে হবে । এদের কাজ হবে শুধু প্রতিটি ক্ষেত্রের উৎপাদন 
বৃদ্ধিই নয়, এদের দেখতে হবে যাতে দেশের দরিদ্র শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে উৎপন্ন 
পণ্যাদি ব্যবহারের স্তর উন্নত হয়। সরকারী ও বেসরকারী এই উভয় ক্ষেত্র পরস্পরকে 
পরুস্পরের প্ৰতিদ্বন্থী বলে মনে না করে তাদের ভাবতে হবে তারা উভয়ে যেন এক 
সাধারণ কৰ্মযজ্ঞের সমান অংশীদার | 

আমাদের শিল্পক্ষেত্রে শান্তি অত্যাবশ্যক ፤ ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সমাজতান্তিক 
দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে | 

প্রশাসন যন্ত্রকে সম্পূর্ণরাপে আধুনিক প্রণালীতে ঢেলে সাজতে হবে | মনে রাখতে 
হবে প্রশাসন হল লক্ষ্যে পৌছবার উপায় মাত্র, তা স্বয়ং লক্ষ্য নয়। প্রশাসন TAT যিনি 
পরিচালক তার কল্পনাশক্তি, থাকা প্রয়োভন। তিনি শুধু ব্যবস্থাপক হলে চলবে না। 
জনগণ ও শাসক সরকারের মাঝে কাঠের পুতুলের মত দীড়িয়ে তার শুধু বিধান দিলেই 
চলবেনা | 


59 





পঞ্চম পরিকল্পনা শুধু গণিতের অনুশীলন নয়। সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে এর 
মারফত কাক্তের ডাক দেওয়। হয়েছে প্রতিটি মানুষ প্রত্যেকে নিজ নি ক্ষুদ্র কর্মক্ষেত্রে 
স্বনিভরতা আর সামাজিক ন্যায় বিচার অর্জনের জোড়া লক্ষ্যে পৌছবার জন্য কাজ করে 
যাবে । বিশেষ করে দেশের যুবক সমাক্তের উদ্দেশ্যেই এই ডাক দেওয়া হয়েছে | দারিদ্রের 
অমর্যাদা, পরনির্ভরতার গ্রানি এবং জড়তার যে বিপদ এক যুগ ধরে আনাদের অভিভূত 
করে রেখেছে তার বিরুদ্ধেই সাহসের সঙ্গে আমাদের দেশের বুব সম্প্রদায়কে সংগ্ৰামে 
অবতীর্ণ হতে হবে । তারা প্রায়ই বলেন স্বাধীনতার সংগ্রাম শেষ হবার পর তাদের জার 
কোনো সংগ্রাম নেই । কিন্তু বর্তমান সংগ্রাম তাদের কাছে এক চ্যালেঞ্রন্বরাপ 
এসোছে | 


পঞ্চম পরিকল্পনা আমাদের গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতির প্রতিও এক চ্যালেঞ্জ । গণতন্ত্র 
মানে শুধু ডিক্টেটরের অনুপস্থিতি নয়। এ হল রাজনৈতিক পৃর্ণভাপ্রাপ্তি। এ হল 
জাতীয় আত্ম-সম্মান ৷ পুৰুষানুক্ৰমে আমাদের প্রাণমন দিয়ে গণতন্ত্রের পরিচর্ধা ও অনুশীলন 
করতে হবে | 


ভারতের জনগণের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে এক 58 ও 8 
বিশ্বাসের উপর পঞ্চম পরিকল্পনার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত | 


٠ তাহলে দেখা যাচ্ছে পঞ্চম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল নিম্নলিখিত সমাজতান্ত্রিক 
লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হওয়া £ 


১. সমাজের অনুন্নত ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের উন্নতি বিধানের জন্য এমন একটি 
কৰ্মসূচী প্রস্তুত করতে হবে যাতে তারা পূর্ণাঙ্গ বিকাশ লাভ করে সমাজের মঙ্গল সাধনে 
নিজেদের উৎসর্গ করতে পারেন ; 


২. এক AFF সমাজ প্রণালী গঠন করতে হবে এবং প্রতিটি পূৰ্ণ বয়স্ক ব্যক্তির 
পূর্ণ সময় ও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে জাতির মঙ্গল সাধনের বিরাট TE তাদের 
সকলকে ব্রতী করতে হবে; 


৩. সম্পদ উৎপাদনের এমন এক পদ্ধতি চাই যাতে ধশী ও দরিদ্রের মধ্যে 
অসমতা কমবে ; 


৪. এমন এক জীবনধারা চাই যাতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
সমত সত্যিকারের অর্থবহ হয়ে ওঠে | 


৩১ 


পরিকল্পনা রাপায়ণের FY যেসব “ব্যবস্থা 'র প্রয়োজন সেগুলি ছাড়া পরিকল্পুন। 
দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে কঠোর ও নিয়মাহুবতিতাপূর্ণ কান্ত দাবী করছে । এই 
পরিকল্পনা আরামের পরিপন্থী, তা শুধু চায় ত্যাগ ও কৰ্তবানিষ্ট৷ ৷ পাঁচ বছরে এর কান্ত শেষ 
হবেনা ৷ ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে আমরা 
আস্তব্রিকতা এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষার সততা৷ ও 
ሻ%8 নিয়ে শুধু কাক্তে নামতে পারব | 


পরিকল্পনাকে সফল করে তুলতেই হবে | 
আমর! সফল না হয়ে পারিন। | 
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